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জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৪-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।
বর্তমান সরকারের চলতি মেয়াদে এটি প্রথম জেলা প্রশাসক সম্মেলন। এ সম্মেলনে কেন্দ্রের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 
‘জেলা প্রশাসকের কার্যালয়’ বা ‘কালেক্টরেট’ নামক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সরকারি সেবা প্রদানের দীর্ঘ ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ব্রিটিশ আমলে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলেও সময়ের বিবর্তনে জেলা প্রশাসন আজ মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন-ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। 
মাঠ পর্যায়ে সরকারের নীতি, কৌশল ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার সার্বিক মানোন্নয়নে জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে জেলা প্রশাসকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।
সুধিবৃন্দ,
গত ৫ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ আমাদের পুনরায় নির্বাচিত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ম্যান্ডেট দিয়েছেন। 
এই প্রথমবারের মত একটি নির্বাচিত সরকার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থেকে সংবিধান সমুন্নত রেখে আরেকটি নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তাস্তর করেছে। গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক। 
জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে সুশাসন ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আমাদের সবাইকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। 
২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম-আয়ের দেশে পরিণত করাই আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে প্রণীত ২০১০-২০২১ মেয়াদের ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা’ এবং ২০১১-২০১৫ মেয়াদের ‘ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
বিশ্ব অর্থনীতির চলমান সঙ্কট এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমরা সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে ইতিবাচক অগ্রগতি এবং প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি।
দারিদ্র্যের হার ২০০৯ সালের ৩৩ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৩ সালে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ এবং হতদরিদ্রের হার ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে      ১১ দশমিক ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। 
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সারাদেশে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। আশ্রায়ণ, একটি বাড়ি একটি খামার, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
মঙ্গাকবলিত এলাকায় বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসঙ্গে জাতীয় উৎপাদনও বেড়েছে। 
সারের মূল্য কয়েক দফা হ্রাস, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থা, মাত্র ১০ টাকায় কৃষকদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ সৃষ্টি এবং বর্গা-চাষীদের বিনা জামানতে কৃষি ঋণ প্রদান প্রভৃতি পদক্ষেপের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। 
গত পাঁচ বৎসরে সারের কোন সঙ্কট হয়নি। খাদ্য উৎপাদনে দেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে টেস্ট রিলিফ, ভিজিএফ, ভিজিডি ও কাবিখা কর্মসূচির মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে কিংবা বিনামূল্যে নিয়মিত খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। 
দুস্থ ও নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য ফেয়ার প্রাইস কার্ড প্রচলন করা হয়েছে। ফেয়ার প্রাইস কার্ডধারীদের একটি ডাটাবেইজ প্রস্ত্তত করা হয়েছে। 
খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও নিরাপদ রাখতে ‘‘নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩’’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠনের কাজ চলছে। 
প্রণীত হয়েছে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন। ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করার এ প্রক্রিয়ায় আমি আপনাদের সবার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।
গত পাঁচ বৎসরে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১১ হাজার ৭০০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। বিদ্যুতের সুবিধাভোগী ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অফগ্রিড এলাকায় মোট ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রায় ২৭ লাখ সোলার হোম সিস্টেম চালু হয়েছে। আরও ১০ লাখের নির্মাণ কাজ চলছে। 
দৈনিক ৮৯৫ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। কাতার থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 
দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। উপনিবেশিক আমলে প্রচলিত সরকারি কর্মচারিদের কতিপয় পদের নাম যুগোপযোগী করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের যথাযথ বেতন-ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে বেতন ও চাকরি কমিশন ২০১৩ গঠন করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর নাগাদ কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করবে।
প্রিয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,
আমরা উচ্চশিক্ষার সকলস্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ‘শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২’ এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ‘সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২’ প্রণয়ন করা হয়েছে। 
২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ ও এসব প্রতিষ্ঠানের ১ লাখ ৪ হাজার ৭৭৬ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে। ৩ হাজার ৯০১ জন প্রধান শিক্ষক ও ৮৩ হাজার ৩৯২ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রতি উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে পরিণত করার কার্যক্রম চলছে।
শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালের জন্য নির্ধারিত এই লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ ২০১৩ সালেই অর্জন করেছে। 
শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এমডিজি অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে। সারাদেশে ১২ হাজার ৫৭৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ১৪৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। 
একইসঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার স্বাস্থ্যখাতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU) বাংলাদেশকে ২০১৪ সালের ‘ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি’ (WSIS) পুরস্কারে ভূষিত করেছে।
সুধিবৃন্দ,
শিল্পবর্জ্য ও শহরের পয়ঃপ্রণালী হতে সৃষ্ট বর্জ্যে দেশের প্রধান নদীগুলোর পানি মারাত্মকভাবে দূষিত করছে। নদীর দূষণ রোধ এবং নাব্যতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নদ-নদী রক্ষায় আপনাদের বিশেষভাবে তৎপর হতে হবে। 
ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আপনারা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করেন। 
সকল ধরণের ভয়-ভীতি ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থেকে আইনানুগ দায়িত্ব পালন এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকতে আপনাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। কোন ধরণের শৈথিল্য কিংবা পক্ষপাতমূলক আচরণ গ্রহণযোগ্য হবে না। 
জেলা প্রশাসক হিসাবে আপনাদের বহুবিধ জনকল্যাণমুখী কাজের মধ্যে কিছু বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
(1) সরকারি সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষ যাতে কোনভাবেই হয়রানি বা বঞ্চনার শিকার না হন, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। গণশুনানী জোরদার করতে হবে।
(2) নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, যৌতুক, ইভটিজিং এবং বাল্যবিবাহের মত সামাজিক ব্যাধি নিরোধে কাজ করবেন। 
(৩)
প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(৪) 
জেলার জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করতে কাজ করবেন। 
(৫)
কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো মাঠ পর্যায়ে যাতে যথাসময়ে ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে। 
(৬)
তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে।
(৭)
নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নিতে হবে।
(৮)
রমজান মাসে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির যে কোন অপচেষ্টা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করবেন।
(৯)
ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ভূমি রক্ষায় সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।
(১০) 
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সার, বীজ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। 
(১১)
খাদ্যশস্য দূষণমুক্ত রাখতে উৎপাদকদের উৎসাহিত করা এবং ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বাজারজাতকরণ প্রতিরোধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
(১২)
পরিবেশ রক্ষার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
(১৩)
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় প্রশমনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং এ সংক্রান্ত স্থায়ী নির্দেশাবলী অর্থাৎ Standing Orders on Disaster, ২০১০ অনুসারে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(১৪)
সাধারণ মানুষকে সহজে সুবিচার প্রদান ও আদালতে মামলার জট কমাতে গ্রাম আদালতগুলোকে কার্যকর করতে হবে।
(১৫)
জেলা প্রশাসকগণ জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সকল কমিটিকে সক্রিয়, গতিশীল ও ফলপ্রসু করতে হবে। 
(১৬)
জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। 
(১৭)
রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে হবে। ই-গভর্নেন্স সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
(১৮)
জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, শিল্প-কারখানায় শান্তি প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা, পণ্য পরিবহন ও আমদানি-রপ্তানি নির্বিঘ্ন করা এবং চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, পেশিশক্তি ও সন্ত্রাস নির্মূল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১৯) 
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখতে হবে। 
(২০)
বাজার-ব্যবস্থার সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে যত্নবান হতে হবে। ‘ভোক্তা অধিকার’-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে এবং ভোক্তাদের সহায়তায় ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট মোকাবেলা করতে হবে। বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।
(২১)
নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। 
(২২)
শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা, ক্রীড়া, বিনোদন ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের মধ্যে ইতিহাস চেতনা, জ্ঞানস্পৃহা ও বিজ্ঞানমনষ্কতা জাগিয়ে তুলতে হবে।
(২৩)
কঠোরভাবে মাদক ব্যবসা, মাদক চোরাচালান এবং এর অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
(২৪)
পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি এ অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, বনাঞ্চল, নদী-জলাশয়, প্রাণিসম্পদ এবং গিরিশৃঙ্গগুলোর সৌন্দর্য সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া, পর্যটন শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের বিকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।
দেশের বর্তমান অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে একটি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করতে চাই। 
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আপনারা আপনাদের মেধা, শ্রম, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রয়োগ ঘটাবেন। কেবল সরকারি কর্মচারি হিসেবে নয়, একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য নিজেকে এবং আপনার সহকর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ করবেন। 
আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তির দেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ। আসুন, এই প্রত্যাশা পূরণে আমরা সবাই নিজেদের উৎসর্গ করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। 
সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ‘জেলা প্রশাসক সম্মেলন -২০১৪’ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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